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আসসালামু আলাইকুম।
একুশে পদক-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৯৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের সকল বীর শহিদকে। স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, ষ
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি ভাষাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। একইসঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ সালাম। 
সুধিবৃন্দ, 
বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে এক মহত্তম ঘটনা ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিকভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের সংগ্রাম শুরু হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, এই পরিষদ গঠনের প্রস্তাবক হিসেবে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি। এই ৪ বছরে বঙ্গবন্ধুকে অন্তত ৫বার গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি। এমনকি বন্দী থাকা অবস্থাতেও তিনি বিভিন্নভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয় রেখেছেন। 
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা তরুণদের শহিদ হওয়ার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বিশ্ব-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাতৃভাষার জন্য এমন আত্মত্যাগ এর আগে বিশ্বের অন্য কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায় না।
একুশে ফেব্রুয়ারির সেই আত্মত্যাগ বাঙালির চেতনায় এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে। রাতারাতি নির্মিত হয় আত্মত্যাগের স্মারক - শহিদ মিনার। সেই মিনার দ্রুত ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে শহরে, বন্দরে-গঞ্জে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ-মনন, সৃজনশীলতায় এক চমৎকার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ভিত্তি রচিত হয়।
১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে শাসনতন্ত্র রচনা করে। এসময় শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস এবং সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। 
বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক অসামান্য দূরদর্শী মানুষ। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের পর বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন এই সংগ্রামকে ক্রমশ ভৌগলিক স্বাধিকারের সংগ্রামে রূপ দিতে হবে। 
তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে সাংগঠনিক কাজে নেমে পড়েন। সারাবাংলা চষে বেড়ান। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙক্ষা বুঝার চেষ্টা করেন। তিনি হয়ে উঠেন বাংলার মানুষের আশা-আকাঙক্ষার প্রতীক।
অবশেষে, ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ ৬-দফা ঘোষণা করেন। এই ৬-দফা পাকিস্তানী শাসকদের এমন এক গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ায় যে, মানলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না, আবার না মানলে গণআন্দোলনের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত শাসকেরা দ্বিতীয় বিকল্পকেই বেছে নেয়। 
তার পরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি লাল-সবুজের প্রিয় এই বাংলাদেশ। 
ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে শহিদ মিনারের সৃষ্টি - তা ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় বাঙালির জাতীয় আত্মপরিচয়ের ঠিকানায়। বাঙালি জাতি যখনই বিপদে পড়েছে, তখনই ছুটে গেছে একুশের স্মারক - শহিদ মিনারে। শহিদ মিনার কেবল ইট-পাথর দিয়ে তৈরি একটি স্থাপনা নয়, শহিদ মিনার আমাদের অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্তচিন্তার প্রতীক। শহিদ মিনার ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অপসংস্কৃতি এবং সব ধরণের অন্যায় আর অবিচারের প্রতিবাদের মিনার। 
আর এ কারণেই আমাদের শহিদ মিনার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অপশক্তির হাতে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি যেমন আমাদের শহিদ মিনার ভেঙেছে, তেমনি বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও বারবার শহিদ মিনার তছনছ করেছে। 
উপস্থিত সুধী,
বাঙালির মহান একুশে আজ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মহান একুশে-কে আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি এনে দেওয়ার পিছনে আমি প্রয়াত রফিকুল ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁদের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতির আদায়ের জোর প্রচেষ্টা নেই। তার ফলস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারি-কে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 

আমাদের ‘একুশে’ এভাবে পরিণত হয় সারাবিশ্বের ‘একুশে’। এই গৌরব আমাদের জন্য যেমন আনন্দের, তেমনি আমাদের দায়িত্বের পরিধিও বেড়েছে। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখার দায়িত্বও এখন আমাদের উপর অর্পিত। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। যেখানে সকল ভাষা উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা হবে; সংরক্ষণ ও চর্চা হবে। 

আমি দেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ আরও অবারিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য আমাদের শিক্ষক-লেখক-গবেষক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করে বিশ্বের দরবারে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি নিজেও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে নিয়মিত বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। 

আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা জেনে আনন্দিত যে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সামনে সম্প্রতি আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক-ভাষ্কর্য স্থাপিত হয়েছে। এভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে বাঙালির সংগ্রাম ও গৌরব গাথা। 
সুধিমন্ডলী,

একটি সমৃদ্ধশালী জাতি বিনির্মাণের মূল ভিত্তি সুশিক্ষা। এজন্যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে আমরা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। বছরের প্রথমদিনে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আসছি। এবছরের ১লা জানুয়ারি আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২টি বই বিতরণ করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

আমরা বিদেশী ভাষা শেখার বিরোধী নই। বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু কোনভাবেই মাতৃভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে অবহেলা বা বাদ দিয়ে নয়। 

মাঝেমধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইতিহাস বিদ্বেষী মনোভাবের অভিযোগ শুনতে পাই। তাদের যুক্তি, তারা নাকি আন্তর্জাতিক নাগরিক তৈরি করছেন। 

মায়ের ভাষা, দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য না শিখিয়ে কীভাবে আন্তর্জাতিক নাগরিক তৈরি করবেন - তা আমার বোধগম্য নয়।
আর যেসব বাঙালি সন্তান দেশে এবং বিশ্বের নানাপ্রান্তে প্রতিভার আলো ছড়াচ্ছেন, তাঁদের প্রায় সবাই বাংলা মাধ্যমের ছাত্র বলেই আমি জানি। কাজেই বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করলে যে আন্তর্জাতিক নাগরিক হওয়া যাবে না, এমন নয়। আসল কথা হচ্ছে, যে মাধ্যম বা যে ভাষাতেই হোক, কে কতটুকু জ্ঞান আহরণ করছে তার উপরই একজনের সাফল্য নির্ভর করে।    
মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম বলেছেন:
‘‘যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
 সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।’’
সুধী, 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। বাঙালি জাতি যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা হত্যা করে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে।
আমরা একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। বেশ কিছু রায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসের বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার জনগণ এদের প্রত্যাখান করেছে। এদের যেকোন অপচেষ্টা সম্মিলিতভাবে রুখে দিতে হবে। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,

পুরস্কার বা স্বীকৃতি আপনাদের জীবনব্যাপী অবদানের তুলনায় বড় কোন ঘটনা নয়। আপনারা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন এটাই সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। আজ যাঁরা পুরস্কার পেলেন, আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা মানুষের কল্যাণে আরও মহৎ কাজ করবেন - এ প্রত্যাশা করছি। 
সুধী, 
আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। 
দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব। ইনশাআল্লাহ সবার প্রচেষ্টায় আমরা এ লক্ষ্য অর্জন করে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব। আসুন, আমরা সকলে সে লক্ষ্যে কাজ করি।
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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